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আসসালামু আলাইকুম।
বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমি আরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি, জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।
 
মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের অনেক সদস্য শহিদ হয়েছেন। অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। তাঁদের সকলকে আমি স্মরণ করছি।
‘বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন’ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ঐক্য ও সহমর্মিতার সংগঠন। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে এ সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এ বার্ষিক সম্মেলন মতবিনিময়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এর সদস্যবৃন্দ,
পাকিস্তান আমলে সামরিক-বেসামরিক বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। উচ্চপদে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত আয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হত। জাতির পিতা এসকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম করেছেন। জেল-জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন। 
বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে হাত দেন। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে ধ্বংসস্ত্তপ থেকে তুলে এনে দেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে, থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা।

দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন শুরু করে। আমাদের গৃহীত পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। 
২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠন করে আমরা পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিই। গত সাড়ে ৯ বছরে আমরা অনেক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছি। আর্থ-সামাজিক খাতে আজ বাংলাদেশের যে অভাবনীয় অগ্রগতি, তা সম্ভব হয়েছে সরকারের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকার জন্য।
বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। আর্থ-সামাজিক সূচকের ক্ষেত্রে আমরা শুধু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে নয়, অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষমতা দেখিয়েছি। 
আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। গত অর্থ-বছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৭৮ শতাংশে। বর্তমানে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাজেটের আকার দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকায়। এডিপি’র আকার বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা। দারিদ্র্যের হার বর্তমানে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। গড় আয়ু ৭২.৫ বছরে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার হার হয়েছে ৭৩ শতাংশ।
আমরা নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। ঢাকায় মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।
এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এর সদস্যবৃন্দ,
সারাদেশে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে ১৭০ জনে হ্রাস পেয়েছে। ৫ বছর বয়সের শিশু মৃত্যুর হারও প্রতি হাজারে ২৮-এ হ্রাস পেয়েছে। 
দারিদ্র্য নিরসন এবং বৈষম্য দূর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আমরা ‘বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’ এবং দু’টি ‘পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করি। বর্তমানে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সার্বিক উদ্যোগের কৌশল হিসেবে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন এবং ৫৭টি চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। 
সরকারি কর্মকান্ড দক্ষতা বৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রের তাৎক্ষণিক যোগাযোগের লক্ষ্যে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স- এর আয়োজন করা হচ্ছে। 
নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য চালু করা হয়েছে ওয়েবভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা। দুর্নীতি প্রতিরোধে দপ্তরসমূহের দুর্নীতির ধূসর এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে তা দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ‘জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭’ প্রণীত হয়েছে। সাধারণ মানুষের সেবা প্রাপ্তিতে যেকোন সমস্যা নিরসনে গণশুনানি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এর সদস্যবৃন্দ,
আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিয়মিতভাবে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করছে। প্রজাতন্ত্রে কর্মরত সকল শ্রেণির গণকর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ১২৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। উপসচিবদের গাড়ি কেনার জন্য ঋণ সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে।
প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সৃজনশীল এবং উদ্ভাবন কাজের জন্য ‘জনপ্রশাসন পদক’ প্রবর্তন করা হয়েছে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
একটা সময় ছিল সরকারি চাকুরি মানে রুটিন কাজ সম্পন্ন করা। আমরা সে সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমরা এখন সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছি। 
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০১২ সাল থেকে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট নামে একটি আলাদা শাখা খোলা হয়েছে। এই ইউনিটের প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের এসিআর এর পরিবর্তে প্রকৃত কর্মসম্পাদন মূল্যায়নভিত্তিক বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলন করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগে ‘‘সংস্কার ব্যবস্থাপনা ও নীতি গবেষণা’’ নামে একটি বিশেষায়িত ইউনিট স্থাপন করার কার্যক্রমও শেষ পর্যায়ে আছে। এই ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ’’ শীর্ষক প্রকেল্পের আওতায় উচ্চ শিক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
আমরা লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটিয়ে সরকারি সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই। সারাদেশে ৫ হাজার ২৮০টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সেন্টারে ২০০ ধরনের সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের মানুষ এখন খুব সহজে সরকারি ফর্ম, নোটিশ, পাসপোর্ট ও ভিসা-সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছেন। জাতীয় ই-তথ্যকোষ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন বিষয়ক তথ্য, চাকরির খবর, নাগরিকত্ব ও জন্মনিবন্ধন সনদ, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলও সহজে জানতে পারছেন। 
সকল সরকারি অফিসে ই-নথি, ই-হাজিরা, ই-পর্চা, ই-ফরম, ই-লার্নিং ও ই-টেন্ডার চালু করা হয়েছে। অনলাইনে শিক্ষাবৃত্তি, চিকিৎসা সেবা, আয়কর, আয়করের চালান, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ফায়ার সার্ভিস, অভিগম্য তথ্য, পাসপোর্টের আবেদন, ভিসা যাচাই ও চাকুরির নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। ৯৯৯ নম্বরে কল করে তাৎক্ষণিক জরুরি সেবা পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের বেতনভাতা ইএফটিতে দেওয়া হচ্ছে। কোন রকম হয়রানি ছাড়া ও দ্রুততম সময়ে অবসরভোগীদের পেনশন ও কল্যাণ ভাতাও ইএফটি- এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।
সকল মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল নথি নম্বর ও ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে। জনগণের অধিকার রক্ষার্থে সকল দপ্তরে দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছে। সে চুক্তিতে কোন কোন বিষয়ে আগামী বছর ঐ মন্ত্রণালয় কাজ করবে তার বিবরণ থাকে এবং কার্যক্রমগুলো বছর শেষে মূল্যায়ন হবে।
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
আপনারা সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্যবান এ কারণে যে, আপনারা একদিকে জীবিকা নির্বাহের নিশ্চিত ঠিকানা পেয়েছেন; অন্যদিকে মানুষের কল্যাণ সাধনের বিরল সুযোগ পেয়েছেন। এ সুযোগ সকলের হয় না। তাই ব্যক্তি-স্বার্থের কাছে যেন জাতীয় স্বার্থ পরাভূত না হয়।
মনে রাখবেন, জনগণের করের টাকায় আমাদের-আপনাদের বেতন-ভাতা হয়। কাজেই, সবার আগে জনগণ। আমরা সবাই জনগণের সেবক, শাসক নয়। সেবক হিসেবে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আপনারা কাজ করবেন; আপনাদের মেধা-মনন নিয়োজিত করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি গণভবনে সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘আমি চাই যে, আপনারা এই মায়ের, বাংলা মায়ের সন্তান হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের সেবা করবেন। আপনারা সেবক, আপনারা শাসক নন। আমি আপনাদের আবেদন করব, আমি আপনাদের নির্দেশ দেব, আমি আপনাদের অনুরোধ করব, এ দেশের প্রত্যেকটা মানুষ আপনার ভাই, আপনার মা, আপনার বোন, আপনার বাপ। প্রাণভরে তাঁদের সেবা করতে হবে, সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে।’’
আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ’ল ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপমুক্ত একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক, জ্ঞান-নির্ভর ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ।
আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। 
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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